
  

TIL Limited 
CIN : L74999WB1974PLC041725 
Registered Office: 
1, Taratolla Road, Garden Reach 
Kolkata-700 024 

Ph : 6633-2000, 6633-2845 
Fax: 2469-3731/2143 
Website : www.tilindia.in 

The Manager, 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Ltd., 
Exchange Plaza, C-1, Block - G, 

Bandra Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai 400 051 

Stock Code: TIL 

Dear Sir/Madam, 

208 March, 2824 

The Secretary, 
Listing Department 
BSE Ltd., 
P.J. Towers, 

Dalal Street, Fort, 
Mumbai 400001. 

Scrip Code: 505196 

Re: Newspaper Advertisement relating to Notice of Extraordinary General Meeting (EGM) to be held 
through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, please find enclosed herewith copies of Newspaper Advertisement published in “Financial 
Express” (all Editions), in English and in “ Aajkaal” (Kolkata Edition), in Bengali today, i.e., Wednesday, 
20% March, 2024, relating to intimation of EGM of TIL Limited to be held on Saturday, 20% April, 2024 at 
10.00 a.m. through VC / OAVM. 

Kindly take the same in your records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For TIL LIMITED 

s TTACHARJEE 
COMPANY SECRETARY 

Encl. As above
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দেশ | বিদেশ ৼ ৫
‌কলকাতা বুধবার ২০ মার্চ ২০২৪‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ল�োকসভা নির্বাচন–‌২০২৪
জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা
জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিকের আবেদন:‌

এতদ্বারা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সকল জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানান�ো যাচ্ছে 
যে, ১৮মত ল�োকসভা নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি সমগ্র জেলায় বলবৎ আছে। এই 
আচরণবিধি বলবৎ থাকাকালীন ক�োন�ো ব্যক্তি অধিক পরিমাণে নগদ অর্থ বহন করলে 
অবশ্যই যথাযথ পরিচয়পত্র এবং নগদ অর্থের উৎস সংক্রান্ত নথি, যেমন– ‌ব্যাঙ্ক থেকে 
টাকা উত্তোলনের রশিদ, পাশবই, প্যান কার্ডের প্রতিলিপি (‌PAN‌ Card),‌ বিল, ভাউচার 
ইত্যাদি নথী সঙ্গে রাখুন এবং নগদ অর্থের সম্ভাব্য খরচের প্রমাণস্বরূপ চিকিৎসা সংক্রান্ত 
বিল, বিয়ের কার্ড ও অন্যান্য বিল, ভাউচার ইত্যাদি সঙ্গে রাখুন। অন্যথায় Flying Squad/
Static Surveillance Team ‌আপনার সঙ্গে থাকা অর্থ আটক করতে বাধ্য থাকবে। 

স্বাঃ
জেলাশাসক ও নির্বাচন আধিকারিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা। 611(3)/DICO/S24 Pgs. Dt.19.03.2024‌‌

স ং ক্ষে পে

মুখ�োমখুি
যন্ত্র–প্রাণ

স্বজাতির যান্ত্রিক রূপ দেখে চ�োখ 
ছানাবড়া একদল পথকুকুরের!‌ কানপুর 
আইআইটির ঘটনা। ‘‌মুকস র�োব�োটিক্স’‌–
এর তৈরি একটি র�োবট কুকুরকে ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছিল আইআইটি ক্যাম্পাসে। 
তার মখু�োমুখি পড়ে যায় একদল 
পথকুকুর। চার পাওয়ালা সারমেয়র 
মত�োই শারীরিক গঠন ছিল র�োবট 
সারমেয়র। শুধু মাথাটাই বসান�ো হয়নি। 
দ�ৌড়ে বেড়াচ্ছিল সে। একটি কুকুর 
র�োবট সারমেয়ের সামনে এসে পড়লে 
পথকুকুরটির অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করতে 
শুরু করে র�োবট সারমেয়। তারপরই 
ঘাসের ওপর একটি গর্তের ধারে  দু’‌পা 
ত�োলার চেষ্টা করতে গিয়ে ডিগবাজি 
খেয়ে পড়ে র�োবটটি। গবেষক মুকেশ 
বাঙ্গার স�োশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও 
শেয়ার করেন।

মৃত্যু র ভুয়�ো
খবর চার্লসের

রাজা চার্লসের মতৃ্যু র ভুয়�ো খবর ছড়িয়ে 
পড়ল রুশ গণমাধ্যমে। স�োমবার সে 
দেশের জনপ্রিয় সংবাদপত্র স্পুটনিকে 
লেখা হয় ‘‌ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের 
মতৃ্যু  হয়েছে ৭৫ বছর বয়সে।’ পরে 
অন্যান্য সংবাদপত্রেও একই খবর লেখা 
হয়। স�োশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিতেও 
চার্লসের মতৃ্যু  সম্পর্কিত বাকিংহাম 
প্যালেসের নামে দেওয়া একটি ভুয়�ো বিবতৃি 
ছড়িয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে হাল 
ধরে রাশিয়ায় অবস্থিত ব্রিটিশ দূতাবাস। 
তড়িঘড়ি জানিয়ে দেওয়া হয়, চার্লসের 
মতৃ্যু র খবরটি একেবারেই ভুয়�ো। এরপরই 
বিবতৃি দেয় ইউক্রেনের ব্রিটিশ দূতাবাস। 
পরে অবশ্য স্পুটনিকও নিজেদের ভুল 
স্বীকার করে নেয়। গত ফেব্রুয়ারিতেই 
ব্রিটিশ রাজপরিবার জানিয়েছিল, ক্যান্সারে 
আক্রান্ত রাজা চার্লস।

রাজনীতিতে
বেনজির–কন্যা

সক্রিয় রাজনীতিতে নামতে চলেছেন 
বেনজির ভুট্টো ও পাক প্রেসিডেন্ট 
আসিফ আলি জারদারির মেয়ে আসিফা 
ভুট্টো। পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশে  শহিদ 
বেনজিরাবাদ ১ নির্বাচনী আসন থেকে 
আসিফ আলি জারদারি সরে দাঁড়ান�োয় 
আসনটি শূন্য হয়েছে। জানা গেছে, 
ওই আসনের উপনির্বাচনেই প্রার্থী 
হচ্ছেন আসিফা। ২১ এপ্রিল ওই 
আসনে উপনির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনে 
আসিফার জয় প্রায় নিশ্চিত। আসিফ 
আলি জারদারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে 
দায়িত্ব নেওয়ার পর ফার্স্ট লেডি উপাধি 
পেয়েছেন তার মেয়ে আসিফা। যা 
বিশ্বে প্রথম।

কিছটা স্বস্তি
ইমরানের

সাময়িক স্বস্তি পেলেন প্রাক্তন পাক 
প্রধানমন্ত্রী জেলবন্দি ইমরান খান। 
২০২২ সালের মার্চে বির�োধীদের 
মিছিলে তৎকালীন ইমরান সরকারের 
বিরুদ্ধে ভাঙচুর ও দাঙ্গা চালান�োর 
অভিয�োগে দুটি ভিন্ন মামলা থেকে 
রেহাই পেয়েছে ইমরান। তাঁর 
আইনজীবী নাঈম পাঞ্জোথা আদালতে 
জানান, একই দিনে ইমরানের নামে বেশ 
কয়েকটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। 
তার প্রত্যেকটিতেই ইমরানকে একই 
ভূমিকায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। যা এক 
কথায় অসম্ভব। তাছাড়াও, বির�োধীদের 
যে সমাবেশে ভাঙচুরের অভিয�োগ করা 
হয়েছে, সেই মিছিলটি ১৪৪ ধারা 
উপেক্ষা করে আয়�োজন করা হয়েছিল।

সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘ�োষ এবং বালিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক 
ও রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সপু্রিয়। দিল্লিতে, মঙ্গলবার। ছবি:‌ পিটিআই

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৯ মার্চ

ম�োদির গ্যারান্টিকে মিথ্যা স্বপ্নের প্রতিশ্রুতি বলে কটাক্ষ করল 
তৃণমূল। আজ দিল্লিতে সাংবাদিক–সম্মেলন করেন রাজ্যের 
মন্ত্রী বাবল সুপ্রিয় এবং রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘ�োষ। 
দলের তরফে প্রধানমন্ত্রী ম�োদির দত্তক নেওয়া গ্রামের বর্তমান 
পরিস্থিতির ভিডিও তুলে ধরা হয়। তৃণমলূের দাবি, ভিডিওয় 
দেখান�ো পরিস্থিতিই ম�োদি গ্যারান্টির বাস্তব চিত্র, ভবিষ্যৎ। 
কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির 
মর্যাদা ক্ষু ণ্ণ করা থেকে শুরু করে নির্বাচনী বন্ডের নামে দুর্নীতিকে 
আইনি রূপ দেওয়ার অভিয�োগে ম�োদি সরকারের বিরুদ্ধে 
সরব হন তৃণমলূের দুই মুখপাত্র। বাবল সুপ্রিয় জানান, কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশের উজ্জ্বলা য�োজনার বাস্তব পরিস্থিতি 
নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রয়াত বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। যদিও 
সেই প্রশ্নের ক�োনও জবাব মেলেনি।

বাবলের প্রশ্ন, ‘‌কীসের গ্যারান্টি? বিগত ১০ বছরে 
মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্তদের জীবনধারণে কী পরিবর্তন 
হয়েছে? মুদ্রাস্ফীতি, ১০ জন স্নাতকের মধ্যে বর্তমানে 
৬ জন বেকার, স্মার্ট সিটির কথা এখন আর বলা হয় না। 
পেট্রোল, ডিজেলের দাম নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছিল।’‌ 
তাঁর অভিয�োগ, ভ�োটের আগে ২০০ টাকা কমিয়ে ভ�োট 
মিটতেই ৫০০ টাকা বাড়ান�ো হচ্ছে গ্যাসের দাম। ম�োদি 
সরকার শুধুমাত্র কসমেটিক্স স�ৌন্দর্যের ওপর জ�োর দিচ্ছে 
বলে অভিয�োগ করেন তিনি। বাবলের কথায়, ‘‌এটাই 
ম�োদির গ্যারান্টির বাস্তব চিত্র। বাংলার মানুষ এর বিচার করে 
ফেলেছে ইতিমধ্যেই।’‌ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির চালু করা 

কন্যাশ্রী, রূপশ্রী থেকে শুরু করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের 
উদাহরণ তুলে ধরে বাবল বলেন, ‘‌ম�োদির গ্যারান্টি আর 
দিদির গ্যারান্টির মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক। দিদির গ্যারান্টি 
এই প্রকল্পগুলি, অন্যদিকে ম�োদির গ্যারান্টি সরকারের ক�োটি 
ক�োটি টাকা খরচ করে ভ�োট–প্রচার এবং বিজ্ঞাপন।’‌ তিনি 
বলেন, ‘‌ম�োদির গ্যারান্টি মানে নির্বাচনী বন্ড, দুর্নীতিগ্রস্ত 
নেতাদের ওয়াশিং মেশিনে ধুয়ে তাঁদের দিয়ে দেশ চালান�ো, 
এবং তাঁদের সর্বত্র লুঠের সুবিধা করে দেওয়া। এগুলিই 
ম�োদির গ্যারান্টি।’‌ 

সাগরিকা ঘ�োষ বলেন, ‘‌ম�োদি প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি 
একজন ভ�োটমন্ত্রী। তিনি শুধুমাত্র নির্বাচনের সময় বড় বড় 
প্রতিশ্রুতি দেন, যদিও সরকার তৈরি হয়ে গেলে সেগুলি 
আর পূরণ করা হয় না। ম�োদির দত্তক গ্রাম জয়াপরুে ক�োনও 
পাকাবাড়ি নেই, শ�ৌচালয় নেই, পানীয় জল নেই। গ্রামবাসীরা 
ভীত, আতঙ্কিত। সেই গ্রামে শিশুদের ক�োনও পার্ক পর্যন্ত 
নেই। জয়াপুরে সামগ্রিক ভাবে পরিকাঠাম�ো ব্যবস্থা অত্যন্ত 
খারাপ।’‌ তিনি বলেন, ‘‌২০১৪ সালে ‘‌অচ্ছে দিন’–এ‌র কথা 
বলা হয়েছিল, তার কী হল? ২০১৯ সালে বলা হল, নিউ 
ইন্ডিয়া। এখন আনা হয়েছে বিকশিত ভারত, অমৃতকাল। 
ফলে প্রধানমন্ত্রী ৫ বছর অন্তর নতুন স্লোগান দেন, যদিও কাজ 
কিছ হয় না। ম�োদির গ্যারান্টি ভুয়�ো।’‌ পবন সিং, ব্রিজভূষণ 
শরণ সিং–এর বিরুদ্ধে ওঠা অভিয�োগ তুলে ধরেন সাগরিকা। 

এদিকে, সাধারণ নাগরিকের ফ�োনে বিকশিত ভারত সম্পর্কে 
বারত্া যাওয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন তৃণমলূ 
সাংসদ সাকেত গ�োখলে। কতজনের ম�োবাইল ফ�োনে সেই 
বারত্া পাঠান�ো হয়েছে, ফ�োন নম্বর ক�োথা থেকে নেওয়া হয়েছে, 
তা জানতে চেয়েছেন তিনি।

ম�োদির গ্যারান্টি মিথ্যা 
স্বপ্ন, কটাক্ষ তৃণমলূের

বীরেন ভট্টচার্য
দিল্লি, ১৯ মার্চ

বিজেপিকে মেয়াদ–উত্তীর্ণ নির্বাচনী বন্ড 
ভাঙান�োর অনুমতি দিয়েছিল কেন্দ্রীয় 
অর্থ মন্ত্রক। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া 
তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালে 
কর্ণাটক নির্বাচনের আগে সেই মেয়াদ–
উত্তীর্ণ বন্ড ভাঙিয়েছিল বিজেপি। সূত্রের 
খবর, কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচনের 
আগে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে 
য�োগায�োগ করেছিলেন বিজেপি নেতারা। 
তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রয়াত অরুণ 
জেটলি স্টেট ব্যাঙ্ককে সেই বন্ড ভাঙাতে 
বাধ্য করেছিলেন বলে অভিয�োগ।

এই বিষয়টি নিয়ে ২০১৯ সালে 
আরটিআই করেছিলেন ল�োকেশ বাত্রা। 
তাঁর আবেদনের জবাবে জানা যায়, সেই 
সময় একটি অজানা রাজনৈতিক দলের 
বন্ডের মেয়াদ দু’‌দিন আগে উত্তীর্ণ হওয়ার 
পরেও সেটি ভাঙিয়েছিল এসবিআই। 
যদিও আইন অনুযায়ী নির্বাচনী বন্ড ইস্যু 
করার ১৫ দিনের মধ্যে তা ভাঙাতে হয়। 
তবে ল�োকেশ বাত্রার আরটিআই থেকে 
ক�োন দল সেই বন্ড ভাঙিয়েছিল তা জানা 
যায়নি। বর্তমানে সেই তথ্য প্রকাশ্যে 
এসেছে। সূত্রের খবর, ২০১৮ সালের 
২৩ মে এসবিআইয়ের দিল্লির এক শাখায় 
মেয়াদ–উত্তীর্ণ বন্ড নিয়ে আসে একটি 
রাজনৈতিক দল। তারপরেই মুম্বইয়ে 
এসবিআইয়ের কর্পোরেট শাখা এবং 
অর্থ মন্ত্রকের মধ্যে এই নিয়ে আল�োচনা 
হয়। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত 
তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় অর্থ 
মন্ত্রকের হস্তক্ষেপে মেয়াদ–উত্তীর্ণ বন্ড 

ভাঙান�ো হয়েছিল দিল্লির ওই শাখায়। 
জানা গিয়েছে, সেদিন অর্থ মন্ত্রককে 
এসবিআই ২০১৮ সালের ২৩ মে 
জানায়, ২০ ক�োটি টাকার বন্ড এসেছে 
দিল্লি শাখায়। আরও জানান�ো হয়, 
অর্ধেক বন্ড কেনা হয়েছে ৩ মে এবং 
বাকি অর্ধেক বন্ড ৫ মে কেনা হয়েছে। 
ফলে সব বন্ডই মেয়াদ–উত্তীর্ণ বলে অর্থ 
মন্ত্রককে জানায় এসবিআই।

যদিও বন্ডের দাবিদার দলের তরফে 
যুক্তি দেওয়া হয়, যেহেতু ১৫টি কাজের 
দিবসের মধ্যেই বন্ডগুলি ব্যাঙ্কে নিয়ে 
আসা হয়েছে, সেই কারণে সেগুলি 
ভাঙিয়ে দিতে হবে। সূত্রের খবর, 
সেদিনই দিল্লির শাখা থেকে বিষয়টি 
মুম্বইয়ের কর্পোরেট শাখায় জানান�ো 
হয়। বন্ডগুলি ভাঙান�ো হবে কিনা, তা 
নিয়ে ২৪ মে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রককে চিঠি 
লেখেন এসবিআইয়ের তৎকালীন ডেপুটি 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর মৃত্যু ঞ্জয় মহাপাত্র। 
অর্থ মন্ত্রকের তরফে তৎকালীন ডেপুটি 
ডিরেক্টর বিজয় কুমার সেদিনই জবাবে 
লেখেন, ‘‌যে ১৫ দিনের সময়সীমা দেওয়া 
হয়েছে, তার মধ্যে ছুটির দিনও রয়েছে।’‌ 
নিয়ম অনুযায়ী মেয়াদ–উত্তীর্ণ হওয়া 
বন্ডের টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে 
জমা হওয়ার কথা। যদিও সেসব করা 
হয়নি। মন্ত্রকের তরফে বন্ড ভাঙান�োয় 
সম্মতি দেওয়া হয়। তবে ভবিষ্যতে এই 
সুবিধা পাওয়া যাবে না বলে জানান তিনি। 
তারপরেই এসবিআইয়ের সদর দপ্তর 
দিল্লির ওই শাখাকে ৫ মে কেনা ১০ 
ক�োটি টাকার বন্ড ভাঙান�োয় অনমু�োদন 
দেয়। বন্ডের বাকি ১০ ক�োটি টাকার অর্থ 
প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমা হয়।

‌ মেয়াদ–উত্তীর্ণ বন্ড 
ভাঙাতে বিজেপিকে 

অনুমতি কেন্দ্রের 

‌সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ১৯ মার্চ

শেয়ার বাজারে ফের পতন। একদিনে 
ল�োকসান ৪.‌‌৮৬ লক্ষ ক�োটি টাকা। 
মঙ্গলবার সকালে বাজার খুলতেই 
লগ্নিকারীদের মাথায় হাত। একের পর 
এক বিভিন্ন সংস্থার শেয়ারের দামে পতন 
শুরু হয়ে যায়। দিনের শুরুতে ৮১৫.‌০৭ 
পয়েন্ট অর্থাৎ ১.‌১২ শতাংশ কমে সূচক 
প�ৌঁছয় ৭১,৯৩৩.‌৩৫ পয়েন্টে। তারপর 
সূচকে সামান্য বৃদ্ধি হয়। আজ বাজার 
বন্ধ হওয়ার সময় সেনসেক্স কিছটা 
বেড়ে প�ৌঁছয় ৭২,০১২.‌০৫ পয়েন্টে। 
আচমকা সেনসেক্সের পতনের কারণ 
হিসেবে অনেকেই ১৭ বছর পর এই প্রথম 
ব্যাঙ্ক অফ জাপানের সুদের হার বৃদ্ধির 
দিকে আঙুল তুলছেন। এর ফলে জাপানে 
বিনিয়�োগ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 
আজ টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসের 

শেয়ারের দর কমেছে ৪.‌০৩ শতাংশ। 
কমেছে ইন্দাসইন্ড ব্যাঙ্ক, উইপ্রো, 
নেসলে, এইচসিএল, টেকন�োলজিস, 
ইনফ�োসিস, আইটিসি, টেক মহিন্দ্রা, টাটা 
ম�োটর্স–‌সহ কয়েকটি সংস্থার শেয়ারের 
দাম।‌ তবে অনেকের মতে, মাঝারি ও 
ক্ষুদ্র  ক�োম্পানিগুলির শেয়ারের দাম বেশি 
বাড়ান�ো রয়েছে, এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন 
বিনিয়�োগকারীরা। সে কারণেই শেয়ার 
বিক্রির ধুম পড়েছে। ‌‌‌

শেয়ার বাজারে পতন

আজকালের প্রতিবেদন

কুকি ও মেইতেইদের সঙ্ঘর্ষে অন্তত 
৬০ হাজার মানুষ ঘরছাড়া। তাঁদের 
মধ্যে অন্তত ১২ হাজার নাগরিক 
বর্তমানে পাশের রাজ্য মিজ�োরামে 
আশ্রয় নিয়েছেন। ল�োকসভা ভ�োটে 
তাঁদের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা 
দেখা দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন 
আধিকারিক প্রদীপকুমার ঝা জানিয়েছেন, 
ভ�োট দিতে হলে ঘরছাড়াদের নিজের 
রাজ্যে এসে ভ�োট দিতে হবে। চাইলে 
পছন্দসই জেলায় এসে তাঁরা ভ�োট দিতে 
পারেন। কিন্তু অন্য রাজ্যে বসে তাঁরা 
ভ�োট দিতে পারবেন না। এর আগে 
অবশ্য জাতিগত সঙ্ঘর্ষে মিজ�োরামের 
ব্রু সম্প্রদায়ের ঘরছুটরা ত্রিপুরায় বসে 
প�োস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে দু–দু’‌বার 
মিজ�োরামের ভ�োটের অংশ নিয়েছিলেন। 
কিন্তু এবার সেই সুয�োগ দিতে নারাজ 
নির্বাচন কমিশন।

১৯ ও ২৬ এপ্রিল মণিপুরের ২টি 
ল�োকসভা কেন্দ্রের ভ�োট। ১৯ এপ্রিলে 
ইনার মণিপুর কেন্দ্রে এবং আউটার 
মণিপুর কেন্দ্রের আংশিক অঞ্চলে ভ�োট 
হবে। ২৬ এপ্রিল আউটার মণিপুরের 
বাকি অংশে ভ�োটগ্রহণ। এই ভ�োট নির্বিঘ্নে 
করাটাই নির্বাচন কমিশনের বড় চ্যালেঞ্জ। 
গত বছরের ৩ মে থেকে গ�োটা রাজ্য 
কুকি ও মেইতেই সঙ্ঘর্ষে জেরবার। 
১০টি জেলার অন্তত ৬০ হাজার মানুষ 
ঘরছাড়া। প্রাণ হারিয়েছেন ২০০–রও 
বেশি মানুষ। রাজ্যছাড়ার সংখ্যাও কম 
নয়। গ�োটা রাজ্যেই জনজীবন প্রায় 
বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় ল�োকসভা ভ�োটের 
আগে শরণার্থীরা ঘরে ফিরতে পারবেন 
কিনা তা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। 
গ�োটা রাজ্য কার্যত দু’‌ভাগে বিভক্ত। 
এক সম্প্রদায়ের পুলিশ–প্রশাসনিক 
কর্তারা অন্য সম্প্রদায়ের এলাকায় ঢুকতে 
পারছেন না। ভ�োটের মুখেও রাজ্যে শান্তি 
ফেরাতে ব্যর্থ ডাবল ইঞ্জিনের সরকার।

‌মণিপুরে ঘরছাড়াদের 
ভ�োট নিয়ে অনিশ্চয়তা

‌আবু হায়াত বিশ্বাস
দিল্লি, ১৯ মার্চ

নাগরিকত্ব সংশ�োধনী আইন (‌ক্যা)–এর ওপর‌ ক�োনওরকম 
স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম ক�োর্ট। তবে এই আইন বলবৎ 
নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ন�োটিস পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত। 
তিন সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রকে এ বিষয়ে হলফনামা জমা দিতে 
বলা হয়েছে। এই আইনে স্থগিতাদেশ দেওয়ার আবেদন 
করেছিল মামলাকারীরা। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই 
চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি হয়। কেন্দ্রের তরফে 
ন�োটিসের জবাব দেওয়ার জন্য চার সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়। 

তবে আদালত তিন সপ্তাহই সময় দিয়েছে। এই সময়সীমা 
শেষ হচ্ছে ৮ এপ্রিল। ৯ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি। 
ওই দিন কেন্দ্রের হলফনামার পাশাপাশি মামলাকারীদেরও 
বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হলফনামায় পেশ করতে বলেছে আদালত। 

সিএএ নিয়ে সুপ্রিম ক�োর্টে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে রয়েছে 
২০০টিরও বেশি মামলা। আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে 
দায়ের হয় মামলা। এ ছাড়াও গত সপ্তাহে দেশ জুড়ে ক্যা কার্যকর 
হওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই ফের মামলা করে একাধিক ব্যক্তি, 
দল ও সংগঠন। কেরলের ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ মামলা 
করে। শনিবার সিএএ কার্যকরে স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম ক�োর্টের 
দ্বারস্থ হন ‘অল ইন্ডিয়া মজলিশ–ই–ইত্তেহাদুল মুসলিমিন’ 
(মিম) দলের প্রধান তথা হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন 
ওয়েইসি। এ ছাড়া কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ, তৃণমলূের মহুয়া 
মৈত্র, সিপিএমের যবু সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের তরফেও 
এই বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়। সিএএ–র বিরুদ্ধে দায়ের 

হওয়া ম�োট মামলার সংখ্যা ২৩৭। এদিন শুনানির শুরুতেই 
কেন্দ্রের তরফে আদালতে জানান�ো হয়, সিএএ নাগরিকত্ব 
দেওয়ার আইন। নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার নয়। আইনজীবী 
কপিল সিবাল এদিন আদালতে কেন্দ্রকে জবাব দেওয়ার 
সময় বৃদ্ধির বির�োধিতা করেন। তিনি জানান, সিএএ আইন 
পাশ হয়েছে চার বছর আগে। গত সপ্তাহ থেকে তা কার্যকর 
হয়েছে। মামলা বিচারাধীন। কাজেই স্থগিতাদেশ দেওয়া হ�োক। 
কেননা, যদি একবার নাগরিকত্ব দেওয়া হয়, তবে তা ফেরান�ো 
কঠিন। আর সেটা হলে আমাদের আবেদন মূল্যহীন হয়ে 
যাবে। এই সময়ের মধ্যে যাতে কাউকে নাগরিকত্ব দেওয়া 
না হয়, সেই আর্জি জানান তিনি। সিবাল আদালতে বলেন, 

যদি এই সময়ের মধ্যে কাউকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়, তবে 
আমরা ফের সুপ্রিম ক�োর্টে বিষয়টি যাতে তুলতে পারি, 
তার অনুমতি দিতে হবে। প্রধান বিচারপতি তাতে সম্মতি 
জানিয়েছেন। মামলাকারীদের আর এক আইনজীবী ইন্দিরা 
জয়সিং জানান, সিএএ সংবিধানের বির�োধী এবং এর ফলে 
দেশের জনবিন্যাসে প্রভাব পড়বে।

উল্লেখ্য, ম�োদি সরকার ২০১৯–এর ১১ ডিসেম্বর সিএএ 
পাশ করিয়েছিল সংসদে। ওই আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ, 
পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মত�ো মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশ 
থেকে যদি সেদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় উৎপীড়নের 
কারণে ভারতে আশ্রয় চান, তাহলে তা দেবে ভারত। কিন্তু 
সিএএ–তে হিন্দু, শিখ, জৈন, ব�ৌদ্ধ, পার্সি এবং খ্রিস্টান 
শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথাই বলা হয়েছে। গত 
সপ্তাহে এই আইন দেশে কার্যকর হয়েছে। এরপরেই আইনের 
বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের হয়।‌

ক্যা:‌ কেন্দ্রকে ন�োটিস, তিন
সপ্তাহের মধ্যে জবাব তলব

স্থগিতাদেশে ‘‌না’‌ সপু্রিম ক�োর্টের
আজকালের প্রতিবেদন‌ 
দিল্লি, ১৯ মার্চ

ভ�োটের সময় কর্মরত সাংবাদিকেরা 
এবার থেকে প�োস্টাল ব্যালটে ভ�োট 
দিতে পারবেন। যে সাংবাদিক, 
চিত্রসাংবাদিকরা কমিশনের স্বীকৃত 
পরিচয়পত্র নিয়ে ভ�োটের দিন খবর 
করতে যাবেন, তাঁরা চাইলে প�োস্টাল 
ব্যালটে নিজেদের ভ�োটাধিকার 
প্রয়�োগ করতে পারবেন। মঙ্গলবার 
এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে 
কমিশন। জানান�ো হয়েছে, যেখানকার 
ভ�োটার, সেই ল�োকসভা কেন্দ্রের 

অধীনে জেলা ইলেকশন অফিসার 
(‌ডিইও)‌ এবং রিটার্নিং অফিসারের 
অফিস থেকে ফর্ম–‌১২ সংগ্রহ 
করতে পারবেন সাংবাদিকেরা। 
অথবা কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে 
এই ফর্ম ডাউনল�োড করে প�োস্টাল 
ব্যালটের জন্য আবেদন করতে 
পারবেন। সংবাদমাধ্যমকে কমিশন 
জরুরি পরিষেবা ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত  করে 
একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এদিন। 
কমিশনের বিজ্ঞপ্তির ফলে যাঁরা ভ�োটের 
দিন নিজের এলাকার বাইরে ভ�োটের 
খবর করতে ব্যস্ত থাকবেন, সেই সব 
সাংবাদিক এই সুবিধা পাবেন।‌

‌সাংবাদিকদের প�োস্টাল 
ব্যালটে ভ�োটের সুয�োগ 

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৯ মার্চ

ঘর ভাঙল শিবু স�োরেনের। তাঁর পুত্রবধূ 
তথা হেমন্ত স�োরেনের ব�ৌদি, সীতা 
স�োরেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি ম�োর্চা ছেড়ে 
বিজেপিতে য�োগ দিলেন। ঝাড়খণ্ড 
মুক্তি ম�োর্চার প্রাথমিক সদস্যপদের 
পাশাপাশি জামার বিধায়ক পদ থেকেও 
ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। বিধানসভার 
স্পিকারকে পাঠান�ো ইস্তফাপত্রে সীতা 
লেখেন, ‘‌নীতির প্রশ্নেই আমি ইস্তফা 
দিচ্ছি।’‌ ১৪ বছর দলে থাকলেও, তাঁকে 
যথায�োগ্য সম্মান দেওয়া হয়নি বলে 
অভিয�োগ করেছেন সীতা।

বিজেপিতে 
সীতা স�োরেনসংবাদ সংস্থা

নিউ ইয়র্ক, ১৯ মার্চ

জ্বরে পুড়ছে পৃথিবী। শরীরের তাপ ছাপিয়ে যাচ্ছে 
যাবতীয় রেকর্ড। গত এক দশকের মধ্যে এমন গনগনে 
আবহাওয়া দেখেনি দুনিয়া। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপুঞ্জ জানিয়ে 
দিল, ২০১৪ সালের পর উষ্ণতম বছর ছিল ২০২৩। এই 
তুমলু তাপের ফলে গত বছর মেরু অঞ্চলের বরফ গলেছে 
আশঙ্কাজনক ভাবে। মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে হিমবাহগুলির। 
স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে গেছে নদী এবং সমদু্রের জলস্তর। 
রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (‌‌ডব্লিউএমও)‌‌ তার বার্ষিক 
স্টেট অফ দ্য ক্লাইমেট রিপ�োর্টে স�োজাসুজিই ঘ�োষণা করে 
দিয়েছে, অবস্থা ভয়াবহ। রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও 
গুতেরাস ত�ো আরও একধাপ এগিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, 
পৃথিবীর জন্য ভয়ঙ্কর দুর্দিন অপেক্ষা করে রয়েছে। যার 
জন্য দায়ী মানষু এবং একমাত্র মানষুই। মাত্রাছাড়া দূষণ, 
জীবাশ্ম জ্বালানি, রাসায়নিকের লাগামছাড়া ব্যবহার তাতিয়ে 

তুলছে নীলগ্রহকে। ডব্লিউএমও–র প্রধান আন্দ্রেয়া সেলেস্তে 
জানিয়েছেন, প্রাক্‌–শিল্প সময়ের চেয়ে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা 
এখন বেড়েছে ১.৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়েও বেশি। 
যা বিশ্বায়নের প্রভাব বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। 
এই লাগামছাড়া তাপের সবথেকে বেশি প্রভাব পড়েছে 
ইওর�োপ, উত্তর আমেরিকা–সহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি 
মহাদেশে। যদিও ২০১৫–য় প্যারিস চুক্তিতে প্রতিটি দেশ 
বিশ্ব উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বৃদ্ধি না হওয়ার 
বিষয়ে একমত হয়েছিল। সেলেস্তে বলেছেন, এই অবস্থাকে 
বিশ্বের জন্য লাল সতর্কতা হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে 
পারে।  ২০২৩ সালে পৃথিবীর আবহাওয়ার এই গনগনে 
হয়ে ওঠার ফলে সমদু্রের উষ্ণতা বেড়েছে রেকর্ড হারে। 
পাশাপাশি ভয়াবহ ভাবে গলে গেছে দুই মেরু অঞ্চলের 
বরফের চাইঁ। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ২০২৩ সালে 
সামদু্রিক তাপমাত্রা বেড়েছে এক–তৃতীয়াংশ। এই তাপবৃদ্ধি 
ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনছে সামদু্রিক বাস্তুতন্ত্র এবং প্রবাল 
প্রাচীরের ক্ষেত্রে। গবেষকেরা জানিয়েছেন, ১৯৫০ সালের 

পর মেরু–বরফের এমন গলন আর দেখা যায়নি। এর 
মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অ্যান্টার্কটিক সমদু্রের 
বরফ। এই বরফ গলার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে 
পশ্চিম উত্তর আমেরিকা এবং ইওর�োপে। অন্যদিকে 
সইুৎজারল্যান্ডে হিমবাহ গলেছে ম�োট আয়তনের 
প্রায় ১০ শতাংশ। রাষ্ট্রপুঞ্জ জানিয়েছে, ১৯৯৩ সালে 
স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আবহাওয়ার পরিবর্তন রেকর্ড 
করা শুরু হওয়ার পর থেকে এত দ্রুত বিরাট বিরাট 
বরফের চাইঁ এবং হিমবাহ মহূুর্তে গলে যাওয়ার হাড়হিম 
করা ছবি কখনও দেখা যায়নি। স্যাটেলাইট ছবির মাধ্যমে 
দেখা গেছে, সমদু্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও গত দশকের তুলনায় 
বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। আবহাওয়ার এই নাটকীয় 
বদল মানষুের সাজান�ো সমাজকে এক বিপর্যয়ের দিকে 
দ্রুত টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ঘন ঘন দেখা দিচ্ছে বন্যা, খরা, 
দাবানলের মত�ো প্রাকৃতিক ক�োপ। হানা দিচ্ছে একের পর 
এক মহামারি। যা বাস্তুতন্ত্রের দফারফা করে জীববৈচিত্রকে 
সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

তাপে পুড়ছে পৃথিবী, উষ্ণতম বছর ২০২৩


